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যুহ্দ অর্থাৎ দুিনয়াদারী ও বস্তুবািদতা পিরহার কের ইবাদত-বন্েদগীেত মেনাসংেযাগ ‘নাহজুল বালাগা’র অপর একিট
উপেদশমূলক  েমৗিলক  আেলাচ্য  িবষয়।  এ  গ্রন্েথ  তাকওয়ার  পর  যুহ্দই  খুব  সম্ভবত  সবেচেয়  েবিশ  আেলািচত  হেয়েছ।
‘যুহ্দ’  শব্দিট  দুিনয়া  বর্জন  করার  সমার্থক।  আমরা  নাহজুল  বালাগার  িবিভন্ন  স্থােন  দুিনয়া  ও  দুিনয়াদারীর
িনন্দাবাদ এবং দুিনয়া বর্জন করার প্রিত আহবান েদখেত পাই। নাহজুল বালাগায় আেলাচ্য িবষয়াবলীর মধ্েয সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়  হচ্েছ  এই  যুহ্দ্।  আর  এ  কারেণই  আমীরুল  মুিমনীন  হযরত  আলী  (আ.)-এর  বাণীসমূেহর  সকল  িদেকর
প্রিত মেনােযাগ েরেখই এ িবষয়িটর িবশদ ব্যাখ্যা করা প্রেয়াজন। েযেহতু নাহজুল বালাগায় যুহ্দ এবং দুিনয়া ও

পার্িথবতা বর্জন পরস্পর সমার্থক তাই এ িবষয়িট নাহজুল বালাগার সকল িবষয় অেপক্ষা েবিশ আেলািচত হেয়েছ।

সম্পূর্ণরূেপ পরস্পর (رغبـــة) ’ও ‘রাগবাত (زهـــد) ’আমরা আমােদর আেলাচনা ‘যুহ্দ’ শব্দিট েথেক শুরু করব। ‘যুহ্দ্
িবপরীতার্থক দু’িট শব্দ। যুহ্দ্ শব্েদর অর্থ মুখ িফিরেয় েনয়া এবং অনাগ্রহ ও অনাসক্িত। আর এ শব্দিট রাগবাত

শব্েদর সম্পূর্ণ িবপরীত যার অর্থ হচ্েছ আকর্ষণ,টান,েঝাঁক,প্রবণতা,আগ্রহ ও কামনা।

অনাসক্িত ও অনাগ্রহ দু' ধরেনর। যথা : স্বভাবগত এবং আত্িমক।

স্বভাবগত অনাসক্িত ও অনাগ্রহ : মানুেষর স্বভাব ও প্রকৃিত যখন েকান সুিনর্িদষ্ট বস্তুর প্রিত আকাঙ্ক্ষী ও
আসক্ত  না  হয়  তখন  এ  ধরেনর  অনাসক্িত  ও  অনাগ্রহই  হচ্েছ  স্বভাবগত  অনাগ্রহ  ও  অনাসক্িত।  েযমন  অসুস্থ  েরাগীর
প্রকৃিত ও স্বভাব খাদ্য,ফল এবং সকল প্রকার সুস্বাদু পানীেয়র প্রিত িনরাসক্িত ও অনাগ্রহ প্রদর্শন কের। এিট
স্বতঃিসদ্ধ েয,এ ধরেনর অনাসক্িত,অনাগ্রহ এবং মুখ িফিরেয় েনয়ার সােথ পািরভািষক অর্েথ যুহেদর েকান সম্পর্ক

েনই।

আত্িমক  অনাসক্িত  ও  অনাগ্রহ  :  েয  সব  বস্তু  ও  িবষয়  মানুেষর  ইন্দ্িরয়  ও  প্রকৃিতর  কােছ  কাম্য  ও  কাঙ্ক্িষত
েসগুেলা  যখন  কাঙ্ক্িষত  েসৗভাগ্য  ও  পূর্ণতার  অন্েবষী  মানুেষর  িচন্তা  ও  আকাঙ্ক্ষার  দৃষ্িটেত  লক্ষ্য  ও
কাঙ্ক্িষত নয় তখন এ সব িবষয় ও বস্তুর প্রিত মানুেষর মধ্েয েয অনাসক্িত,অনাগ্রহ ও অনাকাঙ্ক্ষা িবরাজ কের িঠক
েসটাই হচ্েছ তার আত্িমক বা বুদ্িধবৃত্িতক বা আন্তিরক অনাসক্িত। লক্ষ্য ও ইপ্িসত িবষয়বস্তু,চূড়ান্ত আশা-
আকাঙ্ক্ষা  এবং  কাঙ্ক্িষত  পূর্ণতা  আসেলই  এমন  সব  িবষয়  যা  পার্িথব  এবং  ইন্দ্িরয়-প্রবৃত্িতর  কামনা-বাসনার
িবষয় ও বস্তুর অেনক ঊর্ধ্েব। এ সব িবষয় হেত পাের পারেলৗিকক অথচ মানবীয় প্রবৃত্িতর কােছও কাম্য ও কাঙ্ক্িষত
অথবা  তা  েমৗিলকভােব  প্রবৃত্িতর  কােছ  কাম্য  ও  কাঙ্ক্িষত  নাও  হেত  পাের;বরং  তা  সম্মান,মর্যাদা,মহানুভবতা  ও
স্বাধীনতার মত চািরত্িরক গুণাবলীও হেত পাের অথবা মহান আল্লাহর িজিকর ও প্েরম-ভালবাসা এবং তাঁর পরম ৈনকট্য

লােভর মত সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম তত্ত্ব-জ্ঞান বা মােরফােতরও অন্তর্ভুক্ত হেত পাের।

অতএব,যােহদ্  (দুিনয়াত্যাগী  ও  পরকােলর  জন্য  ইহকালেক  উেপক্ষা  কের  ইবাদেত  িলপ্ত)  ঐ  ব্যক্িত  িযিন  পার্িথব
জগেতর  জড়  পদার্থ  ও  িবষয়ািদ  েথেক  দৃষ্িট  িফিরেয়  িনেয়  কাঙ্ক্িষত  পূর্ণতা  ও  সুমহান  আশা-আকাঙ্ক্ষার  িদেক



িনবদ্ধ  কেরন।  অর্থাৎ  ঐ  সকল  িবষেয়র  প্রিত  তাঁর  দৃষ্িট  ও  মেনােযাগ  িনবদ্ধ  কেরন  যা  আমরা  একটু  আেগই  বর্ণনা
কেরিছ। যােহেদর এ  অনাসক্িত ও  অনাগ্রহ তাঁর স্বভাব ও  প্রকৃিত েথেক নয়;বরং তাঁর িচন্তা-েচতনা এবং ইচ্ছা ও

আকাঙ্ক্ষা েথেকই উদ্ভূত।

নাহজুল বালাগায় দু’িট স্থােন যুহেদর সংজ্ঞা প্রদান করা হেয়েছ। এ দু’িট সংজ্ঞা ঐ একই অর্থ ব্যক্ত কের যা আমরা
ইেতামধ্েয বর্ণনা কেরিছ।

,হযরত আমীরুল মুিমনীন আলী (আ.) নাহজুল বালাগায় ৭৯ নং খুতবায় বেলেছন

يا أّها الناّس! الزهّادة قصر الأمل و الشّكر عند النعم و الورع عند الحرام

েহ  েলাকসকল!  যুহ্দ  হচ্েছ  সংক্িষপ্ত  আশা-আকাঙ্ক্ষা  েপাষণ,েনয়ামতসমূেহর  ক্েষত্ের  কৃতজ্ঞতা  প্রকাশ  এবং“
”হারামসমূেহর  ক্েষত্ের  সংযম  প্রদর্শন।

,ইমাম আলী (আ.) নাহ্জুল বালাগায় ৪৩৯ নং জ্ঞানগর্ভমূলক বাণীেত বেলেছন

الزهدُ بن كلمتن من القرآن قال الله سبحانه: لكيلا أسوا على ما فاكم و لاتفرحوا بما أاكم و من لم يأس على
الماضي و لم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهّدَ بطر فيه.

যুহ্দ  পিবত্র  েকারআেনর  দু’িট  বাক্েযর  মধ্েয  পূর্ণরূেপ  বর্িণত  হেয়েছ  :  মহান  আল্লাহ্  বেলেছন:  ...যােত  কের“
(পার্িথব  িবষয়ািদর  মধ্য  েথেক)  যা  েতামােদর  েথেক  গত  হেয়  িগেয়েছ  (অর্থাৎ  যা  েতামরা  হািরেয়ছ)  েস  ব্যাপাের
েতামরা দুঃিখত না হও এবং মহান আল্লাহ্ যা (েয েনয়ামতসমূহ) েতামােদর েদেবন েস ব্যাপাের েতামরা আনন্িদত না

”হও।

েয ব্যক্িত অতীেতর ব্যাপাের দুঃখ কের না এবং ভিবষ্যেতর ব্যাপাের আনন্িদত ও উৎফুল্ল হয় না আসেল েসই যুহেদর
দু’িট প্রান্ত িনজ হােতর মুেঠায় আনেত সক্ষম হেয়েছ।

এিট স্বতঃিসদ্ধ েয,যখন েকান বস্তু বা িবষয় কাঙ্ক্িষত পূর্ণতা হেব না অথবা আসেলই তা েমৗিলকভােব কাঙ্ক্িষত
হেব না;বরং তা মাধ্যম হেব তখন আকাঙ্ক্ষার অিচন পািখ ওটার চারপােশ ডানা েমেল উেড় েবড়ােব না এবং ঐ িজিনস বা

বস্তুিটর আগমন বা প্রস্থানও আনন্দ বা িবষন্নতার কারণ হেব না।

এখন আমােদর েদখেত হেব,নাহজুল বালাগায় পিবত্র েকারআেনর িশক্ষামালা অনুসরণ কের েয যুহ্দ্ ও দুিনয়া িবমুখতার
ওপর গুরুত্বােরাপ করা হেয়েছ তার িক িনছক আত্িমক ও চািরত্িরক িদক রেয়েছ? অন্য এক ভােব আমরা িক বলেত পাির
যুহ্দ েকবল এক ধরেনর আত্িমক অবস্থা বা গুণ মাত্র অথবা আত্িমক অবস্থা ও গুণ হওয়ার পাশাপািশ এর ব্যবহািরক
িদকও রেয়েছ? অর্থাৎ যুহ্দ িক েকবল আত্িমক বর্জন ও মুখ িফিরেয় েনয়া অথবা আত্িমক বর্জন ও মুখ িফিরেয় েনয়ার

?পাশাপািশ ব্যবহািরক বর্জন ও মুখ িফিরেয় েনয়ার িদকও সমন্িবত

তাই  দ্িবতীয়  প্রকার  ধারণা  ও  িচন্তাধারার  িভত্িতেত  ব্যবহািরক  বর্জন  বা  মুখ  িফিরেয়  েনয়া  িক  েকবল  িনিষদ্ধ



িজিনসগুেলা বর্জন,পিরহার এবং এগুেলা েথেক মুখ িফিরেয় েনয়ার মােঝই সীমাবদ্ধ িঠক েযমন ৭৯ নং খুতবায় এ িদেকই
ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ  অথবা  এর  চাইেতও  েবিশ  িকছু?  েযমন  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  ব্যবহািরক  জীবন  এবং  তাঁর  আেগ  মহানবী
(সা.)-এর  ব্যবহািরক  জীবন  যা  প্রদর্শন  কেরেছ  িঠক  তদ্রƒপ।  (মহানবী  (সা.)  ও  হযরত  আলী  (আ.)  তাঁেদর  জীবেন  েকবল
িনিষদ্ধ িবষয়ািদ বর্জন কেরন িন;বরং তাঁরা মুবাহ্ িবষয়ািদও বর্জন করেতন যা কাঙ্ক্িষত পূর্ণতা অর্জেনর পেথ

(িনস্প্েরােয়াজন।

অতএব,যুহ্দ হারাম িবষয়ািদ বর্জন ও পিরহােরর মধ্েযই েকবল সীমাবদ্ধ নয়;বরং তা মুবাহ্ িবষয়ািদেকও শািমল কের-এ
ধারণার  অন্তর্িনিহত  দর্শনিটই  বা  িক?  কেঠার  তাপসসুলভ  সীমাবদ্ধ  জীবন  এবং  েনয়ামতসমূহ  পিরহার  ও  বর্জন  কের

?চলারইবা িক প্রভাব,ফল ও ৈবিশষ্ট্য থাকেত পাের

িনরঙ্কুশভােব হারাম ও হালাল িবষয়ািদ িক বর্জন করা উিচত না েকবল িনর্িদষ্ট গুিটকতক ক্েষত্ের অর্থাৎ েকবল
?হারামসমূেহর ক্েষত্ের বর্জেনর অনুমিত িদেত হেব

মূলত মুবাহ্ অর্থাৎ ৈবধ িবষয়ািদ বর্জন করার পর্যােয় যুহ্দ্ িক অন্য সকল ইসলামী িবিধিবধান ও িশক্ষামালার
?সােথ সঙ্গিত সম্পন্ন না অসঙ্গিতশীল

এসব  িকছু  বাদ  িদেলও  যুহ্দ্  এবং  দুিনয়া  িবমুখতা  ও  বর্জেনর  মূল  িভত্িত  কাঙ্ক্িষত  আধ্যাত্িমক  িবষয়ািদর
পূর্ণতা িনর্বাচন করার ওপরই প্রিতষ্িঠত। অতএব,উক্ত কাঙ্ক্িষত আধ্যাত্িমক িবষয়সমূেহর েসই পূর্ণতাই বা কী?

?িবেশষ কের নাহজুল বালাগায় তা িকভােব বর্িণত হেয়েছ

এগুেলাই হচ্েছ যুহ্দ বা দুিনয়া িবমুখতা এবং নািতদীর্ঘ আশা েপাষণ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর সমষ্িট যা নাহজুল 
বালাগায় বহুবার বর্িণত হেয়েছ। অবশ্যই এ সব প্রশ্েনর উত্তর সকেলর কােছ পিরষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমরা এখন এসব প্রশ্ন উত্থাপন কের এগুেলার সিঠক উত্তর েদয়ার েচষ্টা করব।

ইসলামী যুহ্দ ও খ্িরস্টীয় সন্ন্যাসবাদ

নাহজুল বালাগায় যুহ্দ সংক্রান্ত েয সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা েদয়া হেয়েছ তদনুযায়ী ‘যুহ্দ্’ হচ্েছ এক ধরেনর আত্িমক
অবস্থা। যািহেদর (দুিনয়া ত্যাগী) অন্তর েযেহতু আধ্যাত্িমক ও পারেলৗিকক জগেতর সােথ িনিবড় বন্ধেন আবদ্ধ তাই
িতিন  পার্িথব  জীবেনর  যাবতীয়  উপাদান  ও  বস্তু-সামগ্রীর  প্রিত  িনরাসক্ত  ও  অমেনােযাগী।  এই  িনরাসক্িত  ও
অমেনােযাগ েকবল িচন্তা,আেবগ-অনুভূিত,আত্িমক আকর্ষণ ও আত্িমক পর্যােয়ই েশষ হয় না,বরং যািহদ তাঁর িনজ বাস্তব
জীবেনও সারল্য ও সন্তুষ্িট ব্রত িহেসেব গ্রহণ কেরন এবং সব ধরেনর িবলািসতা,েজৗলুস,েভাগ-উপেভাগ এবং আেমাদ-
প্রেমাদ েথেকও িবরত থােকন। ঐ সব ব্যক্িত আসেল প্রকৃত যািহদ যাঁরা এ পৃিথবীেত জীবনধারণ ও েবঁেচ থাকার জন্য
যতটুকু প্রেয়াজন িঠক ততটুকু পার্িথব বস্তু-সামগ্রী ব্যবহার কের থােকন। ইমাম আলী (আ.) িছেলন প্রকৃত অর্েথ
যািহদ।  কারণ  তাঁর  পিবত্র  অন্তর  িছল  এ  দুিনয়ার  প্রিত  অনাসক্ত।  িতিন  কার্যত  েভাগ-িবলাস  ও  আেমাদ-প্রেমাদ

প্রত্যাখ্যান কেরিছেলন। তাই িতিন িছেলন এমনিক পািরভািষক অর্েথও দুিনয়াত্যাগী।

দু’িট প্রশ্ন



: এখােন আবশ্িযকভােব দু’িট প্রশ্ন উত্থািপত হয় যার উত্তর েদয়া একান্ত প্রেয়াজন। প্রশ্ন দু’িট িনম্নরূপ

প্রথম প্রশ্ন

আমরা  সবাই  জািন  ইসলাম  ধর্ম  সন্ন্যাসবাদ-ৈবরাগ্যবাদ  এবং  জগৎ-জীবন-সংসার  িবমুখতা  িবেরাধী  এবং  এগুেলােক
খ্িরস্ট  ধর্মীয়  সন্ন্যাসীেদর  উদ্ভািবত  িবদআত  বেল  গণ্য  কের।১

ইসলাম ধর্েম ৈবরাগ্যবােদর েকান স্থান েনই।”২“ لا رهبانية في الإسلام,মহানবী (সা.) স্পষ্টভাষায় বেলেছন

যখন  মহানবী  (সা.)-েক  জানান  হেলা  একদল  সাহাবী  জগৎ-জীবন  ও  সংসার  ত্যাগ  কের  িনর্জনবাস  ও  ইবাদত-বন্েদগীেত
িলপ্ত হেয়েছ তখন িতিন তােদর কেঠার ভাষায় িতরস্কার কেরিছেলন এবং বেলিছেলন,“আিম েয েতামােদর নবী আিমও েতা এমন
নই।”  মহানবী  (সা.)  তাঁর  বক্তব্েযর  মাধ্যেম  বুঝােত  েচেয়িছেলন  েয,ইসলাম  একিট  সামািজক  ধর্ম।  এ  ধর্ম  জীবন  ও
সমাজমুখী।  এ  ধর্ম  জগৎ-জীবন-সংসার  বর্জন  করার  আহবান  জানায়  না।  সামািজক,অর্থৈনিতক,রাজৈনিতক  এবং  ৈনিতক
িবষয়ািদ  সংক্রান্ত  সর্বজনীন  ও  বহুমুখী  ইসলামী  িশক্ষা  ও  নীিতমালা  জীবেনর  প্রিত  গভীর  সম্মানেবাধ  ও

জীবনমুিখতার  ওপর  িভত্িত  কেরই  প্রণীত  হেয়েছ।  এখােন  জীবন-িবমুিখতার  েকান  স্থান  েনই।

এসব িকছু বাদ িদেলও ৈবরাগ্যবাদ-সন্ন্যাসবাদ এবং জীবন-িবমুিখতা (জীবন েথেক পলায়ন করার প্রবণতা) অস্িতত্ব ও
সৃষ্িটজগৎ (িনিখল িবশ্ব-ব্র‏হ্মাণ্ড) সংক্রান্ত ইসলামী িবশ্বদৃষ্িট ও আশাবাদী দর্শেনর সােথ সম্পূর্ণরূেপ
েবমানান ও অসমঞ্জস্যশীল। কিতপয় (সংকীর্ণমনা) ধর্ম ও দর্শেনর ন্যায় পিবত্র ইসলাম ধর্ম কখেনাই অস্িতত্ব ও
সৃষ্িটজগেতর  প্রিত  হতাশাব্যাঞ্জক  দৃষ্িট  সহাকাের  তাকায়  না  এবং  সৃষ্িটজগৎেক  সুন্দর  ও  কুৎিসত,আেলা-

আঁধার,সত্য  ও  িমথ্যা,সিঠক  ও  ভুল,উিচত  ও  অনুিচত  অংেশ  িবভক্ত  কের  না।

দ্িবতীয় প্রশ্ন

পার্িথবতা ও বস্তুবািদতা বর্জন করার প্রবণতা যিদ রুহবানীয়াত (ৈবরাগ্যবাদ) হেয় থােক যা ইসলামী নীিতমালা ও
মূলনীিতসমূেহর  পিরপন্থী  তাহেল  এরই  বা  েকান্  ধরেনর  িভত্িত  ও  দর্শন  থাকেত  পাের?  েকনই  বা  মানব  জািত  যুহ্দ
অবলম্বন  করার  কারেণ  িনন্িদত  ও  িধকৃত  হেয়েছ?  েকনইবা  মানুষ  এ  পৃিথবীেত  আেস,মহান  আল্লাহর  অফুরন্ত  েনয়ামত
প্রত্যক্ষ কের এবং েসই েনয়ামতগুেলা উপেভাগ ও সদ্ব্যবহার করেত না করেতই ঐ সব েনয়ামত েথেক (মৃত্যুর মাধ্যেম)

?তােক পৃথক হেয় েযেত হয়

সুতরাং ইসলাম ধর্েম দুিনয়াদারীর ও বস্তুবািদতা বর্জনমূলক েয সব িশক্ষা ও িবধান েদখেত পাওয়া যায় েসগুেলা িক
কতকগুেলা  িবদআত  যা  খ্িরস্ট  ও  েবৗদ্ধ  ধর্েমর  মত  অন্যান্য  ধর্ম  েথেক  পরবর্তীকােল  ইসলাম  ধর্েম  অনুপ্রেবশ
কেরেছ? তাহেল নাহজুল বালাগার ব্যাপাের িক করব? মহানবী (সা.)-এর ব্যক্িতগত জীবন এবং িঠক একইভােব ইমাম আলী
(আ.)-এর বাস্তব কর্মজীবনেক িকভােব আমরা ব্যাখ্যা ও িবশ্েলষণ করব? এখােন প্রসঙ্গত উল্েলখ্য,মহানবী (সা.) ও

ইমাম আলী (আ.)-এর জীবন সকল সন্েদহ ও সংশেয়র ঊর্ধ্েব।

বাস্তব  সত্য  হচ্েছ,ইসলামী  যুহ্দ  (পার্িথবতা  ও  বস্তুবািদতা  বর্জন)  আসেল  রুহবািনয়াত  (সন্ন্যাসবাদ-
ৈবরাগ্যবাদ) েথেক িভন্ন। রুহবানীয়াত হচ্েছ সমাজ ও জনগণ েথেক সম্পূর্ণ িবচ্িছন্ন হেয় েকবল ইবাদত-বন্েদগীেত



িলপ্ত থাকা। দুিনয়া ও আেখরােতর কাজ-কর্ম এেক অপর েথেক িভন্ন ও আলাদা-এ ধরেনর িচন্তাধারার ওপর িনর্ভর করেল
দুিনয়া  ও  আেখরােতর  কাজ-কর্ম  পরস্পর  িভন্ন  বেল  গণ্য  করেত  হেব  এবং  দু’ধরেনর  কর্মকাণ্ড  েথেক  েকবল  েয  েকান
একিটেকই েবেছ িনেত হেব। হয় ইবাদত-বন্েদগী েবেছ িনেত হেব যােত কের তা আেখরােত উপকাের আেস অথবা পার্িথব জীবন
ও জীিবকার প্রিত মেনািনেবশ করেত হেব যােত কের তা এ জগেত কােজ আেস। এিটই হচ্েছ জীবন-িবেরাধী ও সমাজ-িবমুখ
সন্ন্যাসবাদ  যা  আসেলই  মানুষেক  জগৎ  ও  জনগণ  েথেক  িবচ্িছন্ন  কের  েফেল  এবং  সব  ধরেনর  দািয়ত্ব,িনষ্ঠা  ও

প্রিতশ্রুিত  পালন  করা  েথেকও  তােক  িবরত  রােখ।

িকন্তু ইসলামী যুহ্দ আসেল মানুষেক সহজ সরল ও সাদা-মাটা জীবন পদ্ধিত েবেছ িনেত উদ্বুদ্ধ কের এবং তা আসেল
েভাগ-িবলাস  ও  আেমাদ-প্রেমাদ  পিরহার  করার  ওপরই  িনর্ভরশীল।  এ  ধরেনর  যুহ্দ্  আসেলই  জীবনেকন্দ্িরক  এবং  সকল
প্রকার  সামািজক  সম্পর্েকর  গভীেরই  অবস্থান  কের।  ইসলামী  যুহ্দ্  প্রকৃত  প্রস্তােব  সমাজমুখী।  এ  যুহ্দ্
মানুষেক তার ওপর অর্িপত দািয়ত্ব-কর্তব্যসমূহ সুচারুরূেপ সম্পন্ন করেত সাহায্য কের। উল্েলখ্য েয,এই যুহ্দ

সামািজক দািয়ত্ব ও কর্তব্য এবং প্রিতশ্রুিত পালন ও িনষ্ঠােবাধ েথেকই উদ্ভূত।

ইসলামী  যুহেদর  অন্তর্িনিহত  দর্শন  এমন  েকান  িবষয়  নয়  যা  রুহবানীয়াত  অর্থাৎ  ৈবরাগ্যবাদ  ও  সন্ন্যাসবােদর
উদ্গাতা। ইসলাম ধর্েম এ জগেতর িহসাব ঐ জগত েথেক িবচ্িছন্ন বেল উল্িলিখত হয় িন। ইসলাম ধর্েমর দৃষ্িটেত না ঐ
জগৎ (পরেলাক) ও এ জগৎ (ইহেলাক) এেক অপর েথেক িভন্ন ও িবচ্িছন্ন আর না এ জগেতর কাজ বা িবষয় ঐ জগেতর কাজ বা
িবষয়  েথেক  িভন্ন।  এ  দুই  জগেতর  পারস্পিরক  সম্পর্ক  আসেল  একই  বস্তুর  বাহ্িযক  ও  অভ্যন্তরীণ  িদেকর  মধ্যকার
সম্পর্েকরই অনুরূপ। আসেল তা একই বস্ত্র বা কাপেড়র দু’িদেকর মধ্যকার সম্পর্েকরই অনুরূপ। এ দু’জগেতর মধ্যকার
সম্পর্ক  েদহ  ও  আত্মার  মধ্যকার  সম্পর্েকর  মেতা।  আসেল  ঐ  জগেতর  সােথ  এ  জগেতর  মধ্যকার  পার্থক্যিট  সত্তাগত
নয়;বরং তা হচ্েছ গুণগত পার্থক্য। অর্থাৎ যা িকছু ঐ জগেতর কল্যাণ ও স্বার্থ িবেরাধী তা এ জগেতরও কল্যাণ ও
স্বার্থ িবেরাধী। যা িকছু এ ইহেলৗিকক জীবেনর সুমহান কল্যাণ ও স্বার্েথর অনুকূল হেব তা পারেলৗিকক জীবেনরও
সুমহান  কল্যাণ  ও  স্বার্েথর  অনুকূল  হেব।  সুতরাং  এ  জগেতর  সুমহান  কল্যাণ  ও  স্বার্থানুকূেল  যিদ  েকান
িনর্িদষ্ট কাজ েথেক থােক এবং তা যিদ সুমহান,অিতপ্রাকৃিতক ও অবস্তুগত দৃষ্িট এবং লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য বর্িজত
হয় তাহেল তা একিট িনছক দুিনয়াবী (পার্িথব) কাজ বেলই গণ্য হেব এবং পিবত্র েকারআেনর বক্তব্য অনুযায়ী তা মহান
আল্লাহর  কােছ  উন্নীত  হেব  না।  িকন্তু  ঐ  কর্মিটর  মানবীয়  িদক  যিদ  সীমাবদ্ধ  এ  পার্িথব  জীবন  েথেকও  উন্নত

দৃষ্িটভঙ্িগ  এবং  শ্েরষ্ঠ  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্যমণ্িডত  হয়  তাহেল  ঐ  কাজিট  পারেলৗিকক  বেল  গণ্য  হেব।

ইসলামী  যুহ্দ  েযেহতু  জীবনেকন্দ্িরক  এবং  তা  জীবন  িবমুখ  নয়  েসেহতু  তা  মানব  জীবনেক  এক  িবেশষ  রূপ  ও  গুেণ
গুণান্িবত কের। জীবেনর ওপর কিতপয় মূল্যেবােধর কার্যকরী ভূিমকা ও প্রভাব েথেকই তা উৎসািরত। পিবত্র েকারআন
ও  হাদীসিভত্িতক  দিলল-প্রমাণািদ  অনুসাের  ইসলামী  যুহ্দ  িতনিট  মূল  িভত্িতর  ওপর  প্রিতষ্িঠত।  আর  উক্ত

িভত্িতত্রয়  ইসলামী  িবশ্বদৃষ্িটর  মূল  স্তম্ভসমূেহরই  অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী যুহেদর িভত্িতত্রয়

১.  শুধু  জগৎেক  বস্তুগত  ও  পার্িথব  উদ্েদশ্েয  কােজ  লাগােনা  ও  ব্যবহার  করা  এবং  প্রাকৃিতক  ও  ৈদিহক  েভাগ-
উপেভাগই মানুেষর সুখ,আনন্দ ও েসৗভাগ্েযর িনশ্চয়তা ও িনরাপত্তা িবধান কের না। িবেশষ স্বভাব-প্রকৃিতর কারেণ



মানুেষর ক্েষত্ের কতকগুেলা আধ্যাত্িমক (অবস্তুগত) ও ৈনিতক মূল্যেবাধ রেয়েছ েযগুেলার অনুপস্িথিতেত যাবতীয়
বস্তুগত েভাগ-উপেভাগও মানুেষর েসৗভাগ্য ও আনন্েদর িনশ্চয়তা ও িনরাপত্তা িবধােন পুেরাপুির অক্ষম।

২. ব্যক্িতর েসৗভাগ্েযর পিরণিত সমােজর েসৗভাগ্য েথেক আলাদা ও পৃথক নয়। মানুষ এ কারেণই মানুষ েয,তার কতগুেলা
আেবগময়  সম্পর্ক  ও  িনর্ভরশীলতা  রেয়েছ  এবং  সমােজর  সামেন  তার  েয  মানবীয়  দািয়ত্ব  ও  কর্তব্য  রেয়েছ  তা  েস
পিরষ্কারভােব অনুভব ও উপলব্িধ করেত পাের। েস অন্যেদর সুখ-শান্িত হরণ কের বা উেপক্ষা কের িনেজর সুখ-শান্িত

েপেত পাের না।

৩. েদেহর সােথ আত্মার এক ধরেনর ঐক্য থাকা সত্ত্েবও তা েদহ বা শরীেরর েমাকািবলায় অকৃত্িরমতা ও েমৗিলকত্েবর
অিধকারী (অর্থাৎ আত্মা সম্পূর্ণরূেপ একিট েমৗিলক িবষয়)। আত্মা হচ্েছ শারীিরক সংগঠেনর েমাকািবলায় আেরকিট
সংগঠন। যন্ত্রণা,দুঃখ-কষ্ট এবং আনন্দ উপেভাগ ও স্বাদ উপলব্িধ করার একিট স্বাধীন-স্বতন্ত্র উৎস এ আত্মা।
মানবাত্মা  েদেহর  চাইেতও  েবিশ  শক্িতশালীকরণ,পুষ্িটকরণ,দৃঢ়ীকরণ,পিরশুদ্িধকরণ  এবং  পূর্ণতাপ্রাপ্িতর
মুখােপক্ষী। আত্মা েদেহর সুস্থতা ও বলশালী হওয়ারও মুখােপক্ষী। তেব িনঃসন্েদেহ (বস্তুগত) িবলাসবহুল জীবন-
যাপেন  আকণ্ঠ  িনমজ্িজত  থাকা  এবং  ৈদিহক  েভাগবািদতায়  পুেরাপুির  িলপ্ত  হওয়ার  কারেণ  আত্মার  অসীম  উৎসমূল  ও
ভাণ্ডার  সদ্ব্যবহার  করার  আর  েকান  ক্েষত্র  ও  সুেযাগ  তখন  িবদ্যমান  থােক  না।  যিদ  মানুষ  পার্িথব  ও  বস্তুগত
েভাগ-িবলােস আকণ্ঠ িনমজ্িজত ও িবলীন হেয় যায় তাহেল েস ক্েষত্ের আত্িমক-আধ্যাত্িমক েভাগ-উপেভাগ ও বস্তুগত

েভাগ-উপেভােগর মধ্েয প্রকৃত প্রস্তােব এক ধরেনর ৈবপিরত্য ও সংঘাত অবশ্যই দৃশ্যমান হেব।

আত্মা ও েদেহর িবষয়িট আসেল দুঃখ-কষ্ট ও আনন্দ-সুেখর িবষয় নয়। এ রকম নয় েয,যা আত্মা-সম্পর্কীয় েসিটই দুঃখ-
কষ্ট আর যা িকছু েদেহর সােথ সংশ্িলষ্ট েসিটই সুখ ও আনন্দ। ৈদিহক সুখ ও আনন্েদর েচেয় আত্িমক উপেভাগ,সুখ ও
আনন্দ অিধকতর স্বচ্ছ,িনর্মল,গভীর এবং স্থায়ী। বস্তুগত ও পার্িথব েভাগ-িবলাস এবং ৈদিহক সুখ ও আনন্েদর মােঝ
পুেরাপুির  িনমজ্িজত  ও  িবলীন  হওয়ার  ফেল  মানুেষর  প্রকৃত  সুখ,স্বাচ্ছন্দ্য,আনন্দ  ও  শান্িতই  হ্রাস  পায়।  তাই
আমরা  যিদ  জীবনেক  সিঠকভােব  ব্যবহার  করেত  চাই  এবং  জীবনেক
সুন্দর,পিরচ্ছন্ন,স্বচ্ছ,িনর্মল,আেলােকাদ্দীপ্ত,গ্রহণেযাগ্য  ও  মর্যাদাবান  করেত  চাই  তাহেল  আমরা  মানুেষর

আত্িমক  িদকগুেলােক  উেপক্ষা  করেত  পারব  না।

আমরা  যিদ  উপেরাক্ত  এ  িতনিট  মূলনীিতর  প্রিত  সিঠকভােব  মেনােযাগ  িদই  তাহেল  (আমােদর  কােছ)  ইসলামী  যুহেদর
প্রকৃত  অর্থ  ও  তাৎপর্য  স্পষ্ট  হেয়  যােব।  আর  উপেরাক্ত  এ  মূলনীিত  ও  িভত্িতত্রেয়র  প্রিত  মেনািনেবশ  করার
কারেণই পিবত্র ইসলাম ধর্ম িকভােব সন্ন্যাসবাদ ও ৈবরাগ্যবাদেক বর্জন কেরেছ তা আমােদর সামেন পিরষ্কার হেয়
যােব। তেব ইসলাম ধর্ম সমাজ ও  জীবনমুিখতা এবং সামািজক সম্পর্কসমূেহর আওতাধীেন দুিনয়াদারী ও  বস্তুবািদতা

পিরহার ও বর্জেনর প্রবণতােক স্বীকৃিত িদেয়েছ এবং তা গ্রহণও কেরেছ।

(যািহদ (দুিনয়াদারী ও বস্তুবািদতা বর্জনকারী) ও রািহব (সন্ন্যাসবাদী ও ৈবরাগ্যবাদী

ইসলাম  মানব  জািতেক  যুহেদর  প্রিত  আহবান  জািনেয়েছ  এবং  রুহবানীয়াত  (সন্ন্যাসবাদ)-এর  কেঠার  িনন্দা  কেরেছ।
যািহদ  ও  রািহব  উভয়ই  পার্িথব  েভাগ-িবলাস,আেমাদ-প্রেমাদ,সুখ-আনন্দ  ও  উপেভাগ  বর্জন  কের,তেব  রািহব  সমাজ  এবং
সামািজক দািয়ত্বশীলতা ও অঙ্গীকার পালন করার িবষয়িট এিড়েয় চেল (অর্থাৎ েস সমাজ ও জীবন েথেক পািলেয় েবড়ায়)।



েস  এগুেলােক  হীন,নীচ  এবং  বস্তুবাদী  িবষয়ািদর  অন্তর্ভুক্ত  বেল  মেন  কের।  েস  জীবন-জগৎ-সংসার  েছেড়
,উপাসনালয়,সন্ন্যাস-আশ্রম  অথবা  পাহাড়-পর্বেত  আশ্রয়  েনয়।  িকন্তু  যািহদ  সমাজ,সমােজর  আদর্শ

ধ্যান-ধারণা ও মানদণ্ড এবং সামািজক দািয়ত্ব-কর্তব্য ও অঙ্গীকার পালেনর ব্যাপাের িবেশষ যত্নবান হয়। যািহদ
ও রািহব উভয়ই আেখরাতমুখী। িকন্তু যািহদ সমাজ ও জীবনমুখী অর্থাৎ েস সামািজক হেয়ও পরকালমুখী;আর রািহব সমাজ ও
জীবন  েথেক  পািলেয়ই  পরকালমুখী  হেয়  থােক।  েভাগ-িবলাস  েথেক  িবমুখ  থাকার  ক্েষত্েরও  যািহদ  ও  রািহব
সমপর্যায়ভুক্ত  নয়।  রািহব  স্বাস্থ্য,পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা,শক্িত,ৈববািহক  জীবন  এবং  সন্তান-সন্তিত  অর্থাৎ
ঘর-সংসােরর  প্রিত  অবজ্ঞা  প্রদর্শন  কের,পক্ষান্তের  যািহদ  স্বাস্থ্য  রক্ষা,পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা  বজায়

-রাখা,ৈববািহক  জীবন  ও  সন্তান

সন্তিতর  অিধকারী  হওয়া  অর্থাৎ  সংসার  ধর্মেক  তার  িনজ  দািয়ত্ব  ও  কর্তব্েযর  অন্তর্ভুক্ত  বেল  িবেবচনা  কের।
যািহদ  ও  রািহব  উভয়ই  দুিনয়াত্যাগী।  তেব  যািহদ  েয  দুিনয়া  ত্যাগ  কের  তা  হচ্েছ  পার্িথব  আনন্দ,েভাগ-
উপেভাগ,েজৗলুস,সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং িবলাসবহুল জীবন যাপেন অভ্যস্ত,ব্যস্ত ও িলপ্ত হওয়া এবং এ সব িবষয়েকই
মানব  জীবেনর  একমাত্র  কাঙ্ক্িষত  পূর্ণতা,চূড়ান্ত  আশা-আকাঙ্ক্ষা  এবং  লক্ষ্য-উদ্েদশ্য  বেল  মেন  করা।
পক্ষান্তের  রািহব  েয  দুিনয়া  ত্যাগ  কের  তা  হচ্েছ  কর্ম,কর্মতৎপরতা,প্রিতশ্রুিত  পালন,অঙ্গীকার  রক্ষা  এবং
সামািজক দািয়ত্ব ও কর্তব্য। সুতরাং েদখা যাচ্েছ,রািহেবর রুহবানীয়ােতর িবপরীেত যািহেদর যুহ্দ্ মানব জীবেনর
মূল গভীের সুপ্েরািথত এবং সামািজক সম্পর্কসমূেহর মােঝই অবস্িথত। যুহ্দ্ সামািজক দািয়ত্ব ও প্রিতশ্রুিত
পালেনর পিরপন্থী েতা নয়ই বরং তা সকল প্রকার দািয়ত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূেপ পালন করার একিট অত্যন্ত উপযুক্ত

মাধ্যমও বেট।

যািহদ  ও  রািহেবর  পদ্ধিত  ও  আচরণগত  পার্থক্য  আসেল  দু’িট  িভন্ন  ধরেনর  িবশ্বদৃষ্িট  েথেক  উদ্ভূত।  রািহেবর
দৃষ্িটেত  দুিনয়া  ও  আেখরাত  সম্পূর্ণ  িভন্ন-পারস্পিরক  সম্পর্কিবহীন-দু’িট  জগৎ।  পার্িথব  জগেতর
েসৗভাগ্য,পারেলৗিকক  জগেতর  েসৗভাগ্য  েথেক  সম্পূর্ণ  পৃথক;বরং  পুেরাপুির  পরস্পরিবেরাধী  এবং  েকানভােবই  এ
দু’িট  েসৗভাগ্েযর  সম্িমলন  সম্ভব  নয়।  েয  কাজ  পার্িথব  েসৗভাগ্য  আনয়নকারী  তা  স্বাভািবকভােবই  পারেলৗিকক
েসৗভাগ্য  আনয়নকারী  কাজ  েথেক  সম্পূর্ণ  আলাদা  ও  িভন্ন।  আেরকভােব  বলা  যায়,পার্িথব  েসৗভাগ্য  অর্জেনর  উপায়-
উপকরণ  ও  মাধ্যমসমূহ  পারেলৗিকক  েসৗভাগ্য  অর্জেনর  উপায়-উপকরণ  ও  মাধ্যমসমূহ  হেত  সম্পূর্ণ  পৃথক-একই  কােজর

পার্িথব ও পারেলৗিকক েসৗভাগ্েযর বাহন ও মাধ্যম হওয়া সম্ভব নয়।

িকন্তু  যািহেদর  িবশ্বদৃষ্িট  েমাতােবক  দুিনয়া  ও  আেখরাত  পরস্পর  সম্পর্কযুক্ত।  দুিনয়া,আেখরােতর
শস্যক্েষত্র।  যািহেদর  দৃষ্িটেত  যা  িকছু  এ  পার্িথব  জীবনেক  িনর্মল-
পিরশুদ্ধ,সুসংহত,শান্িতময়,স্বাচ্ছন্দ্যময় ও েসৗভাগ্যমণ্িডত কের তা হচ্েছ এ পার্িথব জীবেন পারেলৗিকক জগেতর
িভত  ও  মানদণ্েডর  প্রেবশ।  (অর্থাৎ  আমােদর  পার্িথব  কর্মকাণ্ড  আসেল  পারেলৗিকক  জগেতর  সাফল্েযর  িভত্িতেত  ও
মানদণ্েড  সম্পািদত  হেত  হেব)।  পারেলৗিকক  জগেত  েসৗভাগ্েযর  েসাপান  ও  মূল  িভত্িত  হচ্েছ  ইহেলৗিকক  জীবেনর
যাবতীয়  দািয়ত্ব,কর্তব্য  ও  প্রিতশ্রুিতসমূহ  সুচারুরূেপ  ঈমান  (িবশ্বাস)  ও  পিবত্রতা  (পাপ-পঙ্িকলতামুক্ত)

সহকাের  আঞ্জাম  েদয়া।



আসেল  সত্য  হচ্েছ,যািহেদর  যুহেদর  দর্শন  এবং  রািহেবর  রুহবানীয়ােতর  দর্শন  সম্পূর্ণ  িভন্ন  ও  িবপরীত  দু’িট
িবষয়। েমৗিলকভােব রুহবানীয়াত িবকৃিত ও িবচ্যুিতরই নামান্তর যা মানুষ অজ্ঞতা অথবা অসদুদ্েদশ্য চিরতার্থ

করার জন্য মহান নবীেদর দুিনয়ািবমুখতা ও বস্তুবািদতা বর্জনমূলক িশক্ষামালার িবপরীেত উদ্ভাবন কেরেছ।

এখন আমরা মহান ইসলামী িশক্ষা ও অনুশাসনসমূেহর আেলােক যুহেদর অন্তর্িনিহত দর্শন ব্যাখ্যা করব।

(যুহ্দ ও ত্যাগ (কুরবানী

যুহেদর অন্যতম দর্শন হচ্েছ ত্যাগ-কুরবানী (إيـار)। اثـرة (আসারাহ্) ও إيـار উভয়ই এক ধাতুমূল েথেক উদ্ভূত। أثـرة
শব্েদর অর্থ িনেজেক ও িনেজর স্বার্থেক অন্যেদর ওপর প্রাধান্য েদয়া। অন্যভােব বলা যায়,সবিকছুেক িনেজর সােথ
শব্েদর অর্থ অন্যেদরেক িনেজর ওপর প্রাধান্য ও ـــــــــــارأي সংশ্িলষ্ট করা এবং অন্যেদর বঞ্িচত করা। িকন্তু

অগ্রািধকার েদয়া এবং অন্যেদর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্েযর জন্য িনেজেক কষ্েটর মধ্েয েফলা।

যািহদ েযেহতু পূর্ণ আত্িমক তুষ্িট ও তৃপ্িত সহকাের সহজ-সরল ও সাদামাটা জীবন যাপন কের েসজন্য েস িনেজর ওপর
সীমাবদ্ধতা আেরাপ কের,আর তাই তার যা িকছু আেছ তা েস অভাবীেদর দান কের। কারণ তার সংেবদনশীল অন্তর ও দরদী মন
তখনই  এ  জগেতর  েনয়ামতসমূহ  অর্জন  করেত  পারেব  যখন  (এ  পৃিথবীর  বুেক)  েকান  অভাবী  থাকেব  না।  েযেহতু  যািহদ
অভাবীেদর  আহার  েদয়,তােদর  বস্ত্র  দান  কের  এবং  তােদর  সুখ-স্বাচ্ছন্দ্েযর  ব্যবস্থা  কের  েদয়  তাই  েস  িনেজর
খাওয়া,পড়া  ও  সুখ-স্বাচ্ছন্দ্েযর  েচেয়  অন্যেদর  খাওয়ােনা,পড়ােনা  ও  সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য  প্রদােন  েবিশ  অনািবল
আনন্দ  েপেয়  থােক।  অন্যরা  যােত  কের  পূর্ণ  তৃপ্িত  সহকাের  ও  িনরুদ্িবগ্েন  জীবন  যাপন  করেত  পাের  েসজন্য  েস

বঞ্চনা,ক্ষুধা,দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা বরণ কের েনয় ও সহ্য কের।

আত্মত্যাগ ও কুরবানী ইনসানীয়াত অর্থাৎ মানবতার েসৗন্দর্য ও মিহমার সবেচেয় মর্যাদাপূর্ণ বিহঃপ্রকাশ;েকবল
মহান মানুষই মানবতার এ সুমহান শীর্েষ আেরাহণ করেত সক্ষম।

পিবত্র েকারআেনর সূরা দাহােরর আয়াতসমূেহ হযরত আলী (আ.) ও তাঁর পিরবারবর্েগর আত্মত্যাগ ও কুরবানীর কািহনীিট
বর্িণত হেয়েছ। হযরত আলী,ফােতমা যাহরা (আ.) এবং তাঁেদর সন্তানেদর িনকট খাদ্য বলেত কেয়কিট রুিট ছাড়া আর িকছুই
িছল না,প্রেয়াজন থাকা সত্ত্েবও েকবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জন করার জন্য তাঁরা েসগুেলা দিরদ্র,অনাথ ও
বন্দীেক দান কেরিছেলন। এ কারেণই তাঁেদর এ অপার আত্মত্যােগর কািহনী ঊর্ধ্বেলােক েফেরশতামণ্ডলীর মােঝ মহান
আল্লাহ্ কর্তৃক আেলািচত হেয়িছল এবং পিবত্র েকারআেনর সূরা দাহার এতদ্প্রসঙ্েগ মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ

হেয়িছল।

একবার মহানবী তাঁর প্রাণপ্িরয় কন্যা হযরত ফােতমা যাহরা (আ.)-এর ঘের প্রেবশ কের েদখেত েপেলন েয,হযরত ফােতমা
যাহরার বাহুেত একিট েরৗপ্যিনর্িমত ব্েরসেলট এবং একিট (সুেশািভত) পর্দা দরজায় ঝুলােনা আেছ। এর ফেল মহানবীর
পিবত্র  মুখমণ্ডেল  অপছন্েদর  ভাব  স্পষ্ট  ফুেট  উঠেল  হযরত  ফােতমা  যাহরা  তৎক্ষণাৎ  উক্ত  পর্দা  ও  ব্েরসেলট  এক
ব্যক্িতর মাধ্যেম মহানবীর কােছ পািঠেয় িদেয়িছেলন যােত িতিন ওগুেলা গরীব-দুঃখীেদর মধ্েয িবতরণ কের েদন।
েযেহতু  হযরত  ফােতমা  প্রকৃত  িবষয়িট  উপলব্িধ  কের  অন্যেদর  িনেজর  ওপর  প্রাধান্য  িদেয়েছন  েসেহতু  মহানবী

আশ্চর্যান্িবত হেয় বেলিছেলন,‘তার িপতা তার জন্য উৎসর্গীকৃত েহাক’।



প্রথেম প্রিতেবশী তারপর গৃহবাসী’-এ স্েলাগানিট হযরত আলী ও ফােতমা যাহরার পিরবােরর প্রিসদ্ধ‘ الجار ثمّ الدّار
স্েলাগােন পিরণত হেয়িছল।

হযরত আলী ‘খুবতাতুল মুত্তাকীন’ অর্থাৎ নাহজুল বালাগার মুত্তাকী বান্দােদর ৈবিশষ্ট্যাবলী সংক্রান্ত ভাষেণ
,বেলেছন

نفسه منه في عناء و الناّس منه في راحةٍ

মুত্তাকী ঐ ব্যক্িত েয তার িনেজর প্রিত তার িনেজর কেঠারতা আেরােপর কারেণ কষ্েটর মধ্েয থােক,অথচ জনগণ তার“
”পক্ষ েথেক স্বস্িত,স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্িত লাভ কের থােক।

মদীনার আনসাররা যাঁরা দিরদ্র অবস্থায় েথেকও দীনী মুহািজর ভাইেদর আপ্যায়ন কেরেছন এবং তাঁেদর িনেজেদর ওপর
: অগ্রািধকার ও প্রাধান্য িদেয়েছন তাঁেদর প্রশংসায় পিবত্র েকারআেন বর্িণত হেয়েছ

وَ يُؤْثرِوُْنَ على أنَْفُسهِم وَ لَوْ كانَ بهِِمْ خصاصةٌ

”অন্যেদর তারা তােদর িনেজেদর ওপর প্রাধান্য েদয় যিদও তারা দিরদ্র ও অভাবী।“

এিট  স্পষ্ট  েয,আত্মত্যাগ  ও  কুরবানীর  ওপর  প্রিতষ্িঠত  যুহ্দ্  িবিভন্ন  সামািজক  প্েরক্ষাপট  ও  পিরস্িথিতেত
িভন্ন  িভন্ন  হেয়  থােক।  একিট  স্বচ্ছল  সমােজ  আত্মত্যাগ  ও  কুরবানীর  প্রেয়াজনীয়তা  সবেচেয়  কমই  হেয়  থােক।  আর
তখনকার মদীনার সমােজর মেতা বঞ্িচত একিট সমােজ এই আত্মত্যাগ ও উৎসর্েগর প্রেয়াজনীয়তা সবেচেয় েবিশ অনুভূত
হেতা। আর এ ক্েষত্ের আহেল বাইেতর অন্য সকল ইমােমর সীরােতর সােথ মহানবী (সা.) ও হযরত আলী (আ.)-এর সীরােতর েয
পার্থক্য  রেয়েছ  তার  অন্যতম  কারণ  িছল  িঠক  এ  িবষয়িট।  (অর্থাৎ  মহানবী  ও  তাঁর  সমসামিয়ক  মুসিলম  সমাজ  িছল
অত্যন্ত  দিরদ্র  ও  অভাবী।  তাই  মহানবী  ও  হযরত  আলীর  জীবন  যাপন  পদ্ধিত  িছল  েস  সমেয়র  সমােজর  দিরদ্র  ও  অভাবী
জনগেণর  জীবন  যাপেনর  অনুরূপ।  িকন্তু  আহেল  বাইেতর  অন্যান্য  ইমােমর  সময়  মুসিলম  সমােজর  অর্থৈনিতক  অবস্থার
উন্নিত হেল মহানবী ও  আলীর সময়কার দািরদ্র্য ও  অভাব িছল না,তাই  আহেল বাইেতর পরবর্তী ইমামেদর জীবন তাঁেদর

(জীবেনর েচেয় স্বচ্ছল িছল।

যা েহাক আত্মত্যাগ ও কুরবানীর দর্শেনর ওপর প্রিতষ্িঠত যুহেদর সােথ সমাজিবমুখ রুহবািনয়ােতর েকান সম্পর্ক
েনই;বরং  সামািজক  সম্পর্ক  ও  বন্ধনসমূহ  েথেকই  এ  যুহেদর  উৎপত্িত  যা  মানবপ্েরেমর  সর্েবাৎকৃষ্ট  িনদর্শন  ও

বিহঃপ্রকাশ  এবং  তা  সামািজক  সম্পর্ক  ও  বন্ধনসমূহেক  অিধকতর  দৃঢ়  ও  শক্িতশালী  কের।

সহমর্িমতা

দুঃখী ও বঞ্িচত মানুেষর দুঃখ ও েবদনায় সহমর্িমতা প্রকাশ ও তােদর েশাক-দুঃেখ শরীক হওয়া আসেল যুহেদর অন্যতম
মূল দর্শন ও উৎসমূল বেল পিরগিণত।

অভাবী,দািরদ্র্য-পীিড়ত  ও  বঞ্িচত  ব্যক্িতরা  যখন  সচ্ছল  ও  ধনী  েলাকেদর  পােশ  দাঁড়ােব  তখন  তােদর  দুঃখ-কষ্ট



বহুগুণ বৃদ্িধ পােব। একিদেক িরক্তহস্ততা ও জীবন যাপেনর অিত প্রেয়াজনীয় দ্রব্য ও উপায়-উপকরণ হােতর নাগােল
না পাওয়ার দুঃখ-কষ্ট এবং অন্যিদেক প্রিতেযাগী ও  প্রিতদ্বন্দ্বীেদর েথেক তােদর অনগ্রসরতা ও  িপিছেয় পড়ার

অনুভূিত েথেক উদ্ভূত কষ্ট ও যন্ত্রণা (তখন তােদর মধ্েয েদখা েদেব)।

এ িবষয়িট মানুষ স্বাভািবকভােবই সহ্য করেত পাের না েয,তার েচােখর সামেন তার মেতা অন্যান্য ব্যক্িত তার ওপর
যােদর  িবেশষ  েকান  প্রাধান্য  ও  শ্েরষ্ঠত্ব  েনই  তারা  খােব,পান  করেব,সুন্দর  সুন্দর  েপাশাক-পিরচ্ছদ  পিরধান

করেব এবং অট্টহািস করেব।

যখন সমাজ িবত্তশালী ও সুেযাগ-সুিবধাপ্রাপ্ত এবং দিরদ্র ও বঞ্িচত-এ দু’শ্েরণীেত িবভক্ত হেয় পড়েব তখন মহান
আল্লাহ্য়  িবশ্বাসী  ব্যক্িত  তার  দািয়ত্ব  ও  কর্তব্য  অনুভব  করেব।  প্রথেমই  হযরত  আলীর  বক্তব্য  অনুসাের  েস
জােলেমর ভূিরেভাজন এবং মজলুেমর ভুখা-নাঙ্গা থাকার ওপর প্রিতষ্িঠত সামািজক ব্যবস্থা পিরবর্তন করার েচষ্টা

চালােব;এিটই হচ্েছ উম্মেতর জ্ঞানী ব্যক্িতেদর সােথ মহান আল্লাহর প্রিতজ্ঞা।

أخذ الله على الْعُلَماءِ أنََْ لا يُقارَوْا على كَظةِ ظالمٍِ وَ لا سغبِ مظلُومٍ

আেলমেদর  কাছ  েথেক  মহান  আল্লাহ্  প্রিতশ্রুিত  িনেয়েছন  েযন  তাঁরা  জােলমেদর  ভূিরেভাজন  এবং  মজলুমেদর  ভুখা-“
”নাঙ্গা থাকার ব্যাপাের সন্তুষ্ট না থােকন।

আর দ্িবতীয় পর্যােয় তার কর্তৃত্েব যা আেছ তা সমােজর দুঃখী ও িনঃস্বেদর অভাব েমাচন ও দািরদ্র্য িবেমাচেনর
জন্য িবতরণ ও উৎসর্গ করেব। িকন্তু যখনই েস েদখেত পােব,সমােজ দিরদ্র ও িনঃস্ব ব্যক্িতেদর সংখ্যা অগিণত এবং
তােদর  অভাব  েমাচন  ও  দািরদ্র্য  িবেমাচেনর  পথ  কার্যত  রুদ্ধ  তখন  েস  দুঃখী  ও  অভাবীেদর  সােথ  সহমর্িমতা
প্রকাশ,তােদর েশাকদুঃেখর ভাগী হওয়া এবং তােদর পর্যােয় জীবন যাপন করার মাধ্যেম দুঃস্থ ও অভাবীেদর অন্তেরর

ব্যথা ও ক্ষেতর প্রশমন করেব।

উম্মেতর েনতা ও কাণ্ডািরগণ যাঁেদর প্রিত সমােজর িনঃস্ব ও অভাবী শ্েরণীর দৃষ্িট িনবদ্ধ রেয়েছ,অন্যেদর সুখ-
দুঃেখ ভাগী হওয়া ও সহমর্িমতা প্রকাশ তােদর ক্েষত্ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত আলী (আ.) তাঁর েখলাফতকােল

অন্য সমেয়র েচেয় েবিশ যািহদসুলভ জীবন যাপন কেরেছন।

,িতিন বলেতন

إنِ الله فَرضَ على أئمّةِ الْعَدْلِ أنْ يَقْدِروُْا أنْفُسَهُم بضعْفَةِ الناسِ كيلا يتبغَ باِلْفَقِرِ فَقْره

মহান  আল্লাহ্  ন্যায়পরায়ণ  েনতােদর  ওপর  অপিরহার্য  কের  িদেয়েছন  েযন  তারা  িনেজেদর  জীবনেক  সমােজর  দুর্বল“
শ্েরণীর  জীবেনর  অনুরূপ  কের  েনয়।  যােত  কের  সমােজর  দিরদ্র,দুঃস্থ  ও  সহায়-সম্বলহীনগণ  তােদর  েনতােদর  েদেখ

মেনাঃকষ্ট না পায়।”৩

,িতিন আেরা বেলেছন



أَ أقَْنَعُ منْ نفَْسِيْ بأِنَْ يُقالَ هذا أمَرُ الْمؤمنن وَ لا أشاركُِهم فِي مكارَه الدّهر أوَْ أكَُون أسوةً لَهُم فِي جُشُوبة الْعَيْشِ

আিমরুল মুিমনীন’ উপািধ যা আমােক েদয়া হেয়েছ এবং যা িদেয় আমােক সম্েবাধন করা হয় ব্যস,তা িনেয়ই িক সন্তুষ্ট‘“
থাকব,অথচ িবপদাপদ ও েঘার দুর্িদেন িক আিম তােদর (জনগেণর) দুঃখ-কষ্েটর ভাগী ও শরীক হব না অথবা দািরদ্র্েযর

মােঝ জীবন যাপন করার ক্েষত্ের িক আিম তােদর আদর্শ ও েনতা হব না?”৪

,িতিন উক্ত িচিঠেত আেরা িলেখেছন

هَْهاتَ أن يَغْلبَِنيِْ هَوايَ وَ يَقُوْدنيِْ جشعي إلِى تخَّرِ الأطْعِمَةِ و لَعَلّ بالحجاز أو اليمامةِ من لا طمع له في القرص
و لا عهد له بالشبع أو أبيت مبْطاناً وحولى بطون غرثي و أكباد حرى؟!

এিট িকভােব সম্ভব েয,আমার ওপর আমার প্রবৃত্িত প্রবল হেয় আমােক সর্েবাৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ ও আহার করার িদেক“
ধািবত  করেব,অথচ  িহজায  ও  ইয়ামামায়  সম্ভবত  এমন  সব  ব্যক্িতেক  পাওয়া  যােব  যােদর  েকবল  এক  টুকেরা  রুিট  ভক্ষণ
করারও েকান আশা েনই এবং যারা অেনকিদন যাবত অভুক্ত? অতএব,যখন আমার চারপােশ এমন সব ব্যক্িত আেছ যােদর েপেট
খাবার  েনই  অর্থাৎ  যারা  অভুক্ত  ও  ক্ষুধার্ত  এবং  যােদর  যকৃত  (ক্ষুধার  জ্বালায়)  জ্বলেছ  তখন  ভরা  েপেট  রাত

”?কাটােনা িক আমার জন্য েশাভা পায়

হযরত আলী (আ.)  যিদ  অন্য েকান ব্যক্িতেক েদখেতন েয,েস  তার  িনেজর ওপর তীব্র কেঠারতা আেরাপ করেছ তাহেল িতিন
তােক ভর্ৎসনা ও িতরস্কার করেতন। যখন তাঁেক বলা হেলা : তাহেল আপিন েকন িনেজর ওপর এেতা কেঠারতা আেরাপ কেরন?
তখন িতিন বেলিছেলন,“আিম েতামােদর মেতা নই। কারণ েনতােদর দািয়ত্ব ও কর্তব্য েতামােদর েথেক িভন্ন।”৫  আেসম

ইবেন িযয়াদ আল-হােরসীর সােথ হযরত আলীর কেথাপকথন েথেক এ িবষয়িট প্রতীয়মান হয়।

িবহারুল  আনওয়ার  গ্রন্েথর  ৯ম  খণ্েড  আল-কাফীর  বরাত  িদেয়  হযরত  আলী  েথেক  একিট  েরওয়ােয়ত  বর্িণত  হেয়েছ।  হযরত
আলীবেলেছন,“মহান আল্লাহ্ আমােক মানব জািতর েনতা বািনেয়েছন। আর এ কারেণই আমার ওপর িতিন ফরয কেরেছন আিম েযন
খাদ্য ও েপাশাক-পিরচ্ছেদর ক্েষত্ের সমােজর সবেচেয় দুর্বল শ্েরণীর পর্যােয় িনেজেক অন্তর্ভুক্ত কির যােত
একিদক েথেক দিরদ্র ব্যক্িতর যন্ত্রণা েযমন লাঘব হেব িঠক েতমিন অন্যিদেক ধনীেদর িবরুদ্ধাচরণও প্রিতহত করা

সম্ভব হেব।”৬

,উস্তাদুল ফুকাহা ওয়াহীদ েবহ্বাহানী (রহ.)-এর জীবনী রিচয়তাগণ িলেখেছন

ওয়াহীদুল  েবহ্বাহানী  একিদন  তাঁর  এক  পুত্রবধুেক  েদখেত  েপেলন  েয,েস  সাধারণত  সম্ভ্রান্ত  ও  উচ্চ  বংশীয়া“
রমিনগণ েয সব েপাশাক-পিরচ্ছদ পিরধান কের েস ধরেনর জাঁকজমকপূর্ণ েপাশাক পিরধান কেরেছ। িতিন তাঁর পুত্রেক (ঐ
মিহলার স্বামী মরহুম আকা ইসমাঈল) িতরস্কার করেলন এবং িতিন তাঁর িপতার জবােব পিবত্র েকারআেনর িনম্েনাক্ত

:আয়াতিট িতলাওয়াত করেলন

قُلْ من حَرمَ زِيْنَةَ الله التي أخْرَجَ لعِِبادِهِ وَ الطيّّباتِ منَ الرزْقِ

আপিন বেল িদন,েকান্ েস ব্যক্িত েয মহান আল্লাহর েসৗন্দর্য যা িতিন বান্দােদর জন্য সৃষ্িট কেরেছন তা এবং“



”?িরিযকস্বরূপ েয পিবত্র বস্তুসমূহ িদেয়েছন তা হারাম কেরেছ

তখন িতিন জবােব বলেলন,“আিম বলিছ না,ভাল কাপড় (েপাশাক) পিরধান করা,ভাল খাবার খাওয়া এবং মহান আল্লাহর
েনয়ামতসমূহ  ব্যবহার  করা  হারাম।  না,ইসলােম  এ  ধরেনর  েকান  বাধা  ও  প্রিতবন্ধকতা  েনই,িকন্তু  এখােন  অন্য  একিট
ব্যাপার  আেছ,আর  তা  হচ্েছ  আমরা  ও  আমােদর  পিরবারবর্গ  েযেহতু  জনগেণর  ধর্মীয়  েনতা,েসেহতু  আমােদর  এক  িবেশষ
দািয়ত্ব ও কর্তব্য রেয়েছ। দিরদ্র পিরবারসমূহ যখন ধনীেদর েদেখ েয,তােদর সব ধরেনর িজিনস ও উপায়-উপকরণ রেয়েছ
তখন তারা স্বাভািবকভােবই কষ্ট পায় এবং মনঃক্ষুণ্ণ হয়। এমতাবস্থায় তােদর এ যন্ত্রনা ও ব্যথার একমাত্র উপশম
হচ্েছ এই েয,‘আকা’ (উস্তাদুল ফুকাহা ওয়াহীদ েবহবাহানীর)-এর পিরবার তােদর মতই (অর্থাৎ গরীব-দুঃখী পিরবােরর
মতই  তাঁর  পিরবােরর  অবস্থা)।  আমােদর  জীবনও  যিদ  ধনীেদর  মত  হয়  তাহেল  এ  গরীব-দুঃখী  জনতার  দুঃখ  ও  েবদনার
একমাত্র  উপশমিটও  আর  িবদ্যমান  থাকেব  না।  েযেহতু  সমােজর  বর্তমান  অবস্থা  পিরবর্তন  করার  ক্ষমতা  আমােদর  েনই
েসেহতু ন্যূনতম হেলও দিরদ্র-দুঃখী জনতার প্রিত এতটুকু সহমর্িমতা ও সমেবদনা প্রকাশ করার ক্েষত্ের আমরা েযন

”েকান কার্পণ্য না কির।

অতএব,উপেরাক্ত  আেলাচনা  েথেক  স্পষ্ট  প্রতীয়মান  হয়  েয,রুহবানীয়ােতর  সােথ  সহমর্িমতা,সমেবদনা  এবং  অন্েযর
দুঃখ-কষ্েট  শরীক  হওয়া  েথেক  উদ্ভূত  যুহেদরেকান  সম্পর্ক  েনই।  যুহ্দ্  সমাজিবমুখতা  নয়;বরং  তা  হচ্েছ  সমােজর

যন্ত্রণা ও েবদনা লাঘব করার একিট কার্যকর পদ্ধিত।
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